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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ 

কূটনীতিকবর্গ, 

সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম and Good Morning. 

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী সোয়াড্‌স কমান্ডের অধীনে বানৌজা ‘নির্ভীক' ঘাঁটির নামকরণ এবং নেভাল এভিয়েশন এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। 

আজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অব্যাহত অগ্রযাত্রার আরও একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। আজকের দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা এবং ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ-নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। 

সুধিমন্ডলী, 

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নৌ কমান্ডোগণ বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যায়ে দুঃসাহসী নৌ-কমান্ডোগণ চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুর নদীবন্দর এবং দাউদকান্দি ফেরিঘাটে একযোগে ‘‘অপারেশন জ্যাকপট'' নামে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। 

এতে শত্রুর ২৪টি বিভিন্ন আকারের জাহাজ, বার্জ ও পন্টুনসহ প্রায় ২৮ হাজার টন যুদ্ধসামগ্রী ধ্বংস হয়। 

নৌ কমান্ডোদের আক্রমণের পাশাপাশি নৌ পথে মাইন স্থাপনের ফলে শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে। যারফলে আমাদের কাঙ্খিত স্বাধীনতা তরান্বিত হয়। 

সুধিমন্ডলী, 

স্বাধীনতা পর বঙ্গবন্ধু নৌবাহিনীকে একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালে কাপ্তাই এলাকায় বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটিতে একটি ব্যাচের প্রশিক্ষণও সম্পন্ন হয়। 

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ২০০৯ সালে নৌবাহিনীতে স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভিং এন্ড স্যালভেজ বা ‘সোয়ড্‌স' (SWADS) নামে নৌ-কমান্ডো এবং ডুবুরিদের এই সংগঠনটির কার্যক্রম শুরু হয়। 

আজ সোয়াড্‌স কমান্ড ঘাঁটি বানৌজা ‘নির্ভীক' এর নামকরণ ও কমিশনের মাধ্যমে নৌবাহিনীতে নেভাল কমান্ডো গ্রুপের আত্মপ্রকাশ ঘটছে। 

এই নেভাল কমান্ডো গ্রুপের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত Sea Air and Land বা SEAL (সীল) এবং Special Boat Squadron এর সদস্যগণ জাতির যে কোন ক্রান্তিকালে বিশেষ ভূমিকায় নিয়োজিত হবে বলে আমি আশাবাদী। 

আমি আশা করি দেশের নৌ ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় যে কোন ধরণের সন্ত্রাসী তৎপরতা, ডাকাতি ও জলদস্যূতা, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্যসহ সকল ধরণের চোরাচালান রোধে নেভাল কমান্ডোরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। 

সোয়াড্‌স কমান্ডের অধীনে নেভাল কমান্ডো গ্রুপের পাশাপাশি সংগঠিত হচ্ছে নৌ বাহিনীর ডুবুরিদের সমন্বিত ইউনিট ডাইভিং এন্ড স্যালভেজ গ্রুপ। 

নৌযান দুর্ঘটনায় নৌযান ও দুর্ঘটনা কবলিত অসহায় মানুষ উদ্ধারে এ বাহিনীর সদস্যগণ সফল অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন। 

সোয়াড্‌স সেন্টারের মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে প্রায় দেড়শ জন নেভাল কমান্ডো এবং দুইশ ডুবুরি ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। 

আজ থেকে সোয়াড্‌স কমান্ডের অধীনে নেভাল কমান্ডো গ্রুপ এবং ডাইভিং এন্ড স্যালভেজ গ্রুপের সদস্যদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে সোয়াড্‌স স্কুল এন্ড সেন্টার। 

স্বাধীনতা যুদ্ধে নৌ কমান্ডো এবং ডুবুরিদের বীরত্বগাঁথা স্মরণ করে এ ঘাঁটির নামকরণ করা হয়েছে বানৌজা ‘নির্ভীক'। 

Here, I would like to thank the US Government through H.E. US Ambassador Dan W. Mozena for their continued support for training and development of SWADS. I also hope that the friendship between the two friendly countries and the two navies would continue further in future days. 

সুধিমন্ডলী, 

আপনারা জানেন বিগত ২০০১ সালে আমাদের সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন দক্ষিণ কোরিয়া হতে কেনা অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ বানৌজা বঙ্গবন্ধু নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছিল। 

এই জাহাজকে পূর্ণাঙ্গরূপে সমরাস্ত্রে সজ্জিত করার অংশ হিসেবে আজ আমাদের নৌবাহিনীতে সংযোজন করা হয়েছে নেভাল এভিয়েশন এবং যুক্ত হয়েছে ইতালি হতে সদ্য ক্রয়কৃত দুইটি মেরিটাইম হেলিকপ্টার। 

Here, I also like to thank the government of Italy through H.E. Ambassador Giorgio Guglielmino for providing two Maritime Helicopters to Bangladesh Navy. 

আমাদের সমুদ্র এলাকায় টহল জোরদার করতে ইতোমধ্যে জার্মানীর DORNIER কোম্পানীর সাথে দুটি Maritime Patrol Aircraft ক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। Aircraft দুটি ২০১৩ সালের মধ্যে আমাদের নেভাল এভিয়েশনে যুক্ত হবে। 

প্রিয় নৌ সদস্যবৃন্দ, 

আজ নৌবাহিনীতে স্পেশাল ফোর্স এবং ডুবুরিদের সংগঠন সোয়াড্‌স কমান্ড ছাড়াও দুটি হেলিকপ্টার সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে পূর্ণতা লাভে আরও একধাপ এগিয়ে গেল। 

আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে নৌবাহিনীর মত একটি প্রযুক্তিনির্ভর ব্যয়বহুল বাহিনীকে যুগোপযোগী রাখতে সকলের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। 

জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও আহরণের স্বার্থে নৌবাহিনীকে বাংলাদেশের জলসীমায় যে কোন আগ্রাসন মোকাবিলার জন্য প্রস্ত্তত থাকতে হবে। 

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অপার সম্ভাবনাময় মেরিটাইম সেক্টরে যথাযথ উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি। 

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এমন একটি নৌবাহিনী গড়ে তোলা যা হবে আধুনিক ও ত্রিমাত্রিক যুদ্ধকৌশলে পারদর্শী, শান্তি ও যুদ্ধকালীন নিজ জলসীমায় যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম। 

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নৌবাহিনীর আধুনিকায়নের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে কাঙ্খিত ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। 

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে জাতিসংঘ মিশনে এবং ভবিষ্যতে গ্লোবাল মেরিটাইম সিকিউরিটি তে আপনারা বিশেষ অবদান রাখবেন বলে আমি আশা রাখি। 

দেশ গঠনমূলক কাজে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য নৌবাহিনী বেসামরিক প্রশাসনকেও সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ জন্য আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। 

আমি আশা করি উন্নততর কর্মদক্ষতা ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে পেশাগত উৎকর্ষের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে আপনারা আমাদের নৌবাহিনীর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখবেন। 

সোয়াড্‌স কমান্ড, বানৌজা নির্ভীক এবং নেভাল এভিয়েশন সংযুক্তির মাধ্যমে নৌবাহিনীর শক্তি ও দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক, এই কামনা করছি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
